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وْلادََكُمْ 
َ
أ مُرُوا  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  الَ 

َ
ق

بُوهُمْ  بْنَاءُ سَبْعِ سِنيَِن وَاضْْرِ
َ
لاةَِ وَهُمْ أ باِلصَّ

بْنَاءُ عَشْْرِ سِنيَِن
َ
يْهَا وَهُمْ أ

َ
عَل

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, তো�োমাদের সন্তানদের বয়স সাত 
বছর হলে তাদেরকে সালাত শিক্ষা দাও 
এবং দশ বছর হলে তার (সালাতের) উপর 
তাদেরকে (প্রয়ো�োজনে) প্রহার কর।

- সুনানে আবু দাঊদ, হাদীস নং ৪৯৫; 

- সহীহুল জামে’, হাদীস নং ৫৮৬৮ 



ভুমিকা

 ٗ ٗ ٗ

سَيِّئَاتِ  وَمِنْ  أَنْفُسِناَ  ورِ  شُُرُ مِنْ  باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  وَنَسْتَعِينهُُ  نَحْمَدُهُ  لِِلهِ  الْْحمَْدَ  إنَّ 

َ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ  أَعْمََالنِاَ، مَنْ يََهْدِهِ الُله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِِلَهَ

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ. يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُُحَمَّ لَا شََرِ

কিশো�োরকাল থেকেই সন্তানদেরকে শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের সাথে গড়়ে 
তো�োলার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে অনেক সুস্পষ্ট 
দলিল-প্রমাণাদি বর্্ণণিত হয়়েছে। দয়়াময় আল্লাহ তা’য়়ালা বলেন:

هۡۡلِِيكُُۡمۡ نَاَرٗٗا ﴾ ]التحريم: ٦[  
َ
نفُُسََكُُۡمۡ وََأَ

َ
 أَ
ْ
 قُُوٓٓاْ

ْ
ينََ ءََامََنُاْو ِ

�
يُُّهََا ٗلَّذِ

َ
﴿ �يَٰٓأَٓ

 হে মুমিনগণ! তো�োমারা নিজেদেরকে এবং তো�োমাদের পরিবার-পরিজনকে
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম: ৬)।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ () আমাদের প্রতি যে দিক-নির্্দদেশনা 
দিয়়েছিলেন তার মধ্্যযে অন্্যতম একটি হলো�ো কিশো�োর সন্তান-সন্ততির অন্তরে 
আক্বিদাহ-এর বীজ বপন করে দেওয়়া। যাতে করে তারা আল্লাহ তা’য়়ালার 
প্রতি ভ্রান্তধারণা থেকে মুক্তি পেয়়ে সুধারণার সাথে তাঁর প্রতি ভরসা রেখে 
গড়়ে উঠতে পারে। হাদিসে বর্্ণণিত হয়়েছে:

مَ يَوْمًا فَقَالَ ‏‏ يَا غُلاَمُ إنِِّيِّ  ِ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنتُْ خَلْفَ رَسُولِ اَّللَّه

وَإذَِا   َ اَّللَّه فَاسْأَلِ  سَأَلْتَ  إذَِا  تُُجَاهَكَ  تََجِدْهُ   َ اَّللَّه احْفَظِ  فَظْكَ  يََحْ  َ اَّللَّه احْفَظِ  كَلِمََاتٍ  أُعَلِّمُكَ 

إلِاَّ  يَنفَْعُوكَ  لََمْ  ءٍ  بشََِيْ يَنفَْعُوكَ  أَنْ  عَلََى  اجْتَمَعَتْ  لَوِ  ةَ  الأمَُّ أَنَّ  وَاعْلَمْ   ِ باَِّللَّه فَاسْتَعِنْ  اسْتَعَنتَْ 
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 ُ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اَّللَّه وكَ إلِاَّ بشََِيْ ءٍ لََمْ يَضُُرُّ وكَ بشََِيْ ُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلََى أَنْ يَضُُرُّ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اَّللَّه بشََِيْ

حُفُ ‏. تِ الصُّ عَلَيكَْ رُفِعَتِ الأقَْلاَمُ وَجَفَّ

ইবনু আব্বাস রাদিয়়াল্লাহু তা’য়়ালা আনহু হতে বর্্ণণিত, তিনি বলেন, কো�োন 
এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ()-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বলেন: হে 
তরুণ যুবক! আমি তো�োমাকে কয়়েকটি কথা শিখিয়়ে দিচ্ছি-তুমি আল্লাহ 
তা’আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, তবে আল্লাহ তা’আলা তো�োমাকে 
রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা’আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষষ্য রাখবে, তবে 
আল্লাহ্ তা’আলাকে তুমি কাছে পাবে। তো�োমার কো�োন কিছ চাওয়়ার প্রয়োজন 
হলে আল্লাহ তা’আলার নিকট চাও, আর সাহায্্য প্রার্্থনা করতে হলে আল্লাহ্ 
তা’আলার নিকটেই প্রার্্থনা কর। জেনে রাখো�ো, যদি সকল উন্মাতও তো�োমার 
কো�োন উপকারের উদ্দেশে ঐক্্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকারই করতে 
পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা’আলা তো�োমার জন্্যযে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে 
যদি তারা সকলে তো�োমার ক্ষতি করতে চায়, তবে ততটুকু ক্ষতিই করতে 
পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা’আলা তো�োমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম 
তুলে নেয়়া হয়়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়়ে গেছে। (সুনানে আত-
তিরমিজি: ২৫১৬, শাইখ মুক্ববীল আল-ওয়়াদী সহীহ বলেছেন: সহীহ আল-
মুসনাদ: ৬৮৫)।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ () শৈশব ও কৈশো�োর জীবনেই সন্তান-সন্ততিকে 
ইবাদাতের প্রশিক্ষণ ও উত্তম চরিত্রের উপর গড়়ে তো�োলতে আদেশ 
করেছেন। 

مَ ‏‏ مُرُوا  هِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍْ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

قُوا  وَفَرِّ سِنيَِن  عَشْْرِ  أَبْناَءُ  وَهُمْ  عَلَيهَْا  بُوهُمْ  وَاضْْرِ سِنيَِن  سَبعِْ  أَبْناَءُ  وَهُمْ  لََاَّةِ  باِلص أَوْلََادَكُمْ 

بَينْهَُمْ فِِي الْْمَضَاجِعِ

আমর ইবনু শু‘আইব (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে পর্্যযায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার 
সূত্রে বর্্ণণিত। তিনি বলেন, রাসূল () বলেছেন: তো�োমাদের সন্তানদের 
বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে স্বালাতের জন্্য নির্্দদেশ দাও। যখন তাদের 
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বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (স্বালাত আদায় না করলে) এজন্্য 
তাদেরকে মারবে এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে। (সুনানে আবু 
দাউদ: হাদীস নং ৪৯৫, ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন: 
সহীহ আবু দাউদ: হাদীস নং ৫০৯)।

অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ () বড়দেরকে (অভিবাবকদের) ছো�োট সন্তানদের 
হারাম বিধি-বিধান থেকে বিরত রাখার আদেশ করেছেন। তবে তিনি কখনো�ো 
এ কথা বলেননি যে, তারা কিশো�োরকালে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়়ায় দো�োষণীয় 
নয়। বরং হাদিসে বর্্ণণিত হয়়েছে:

تََمرِْ  مِنْ  تََمرَْةً  عَلِِيٍّ  بْنُ  الْْحَسَنُ  أَخَذَ  يَقُولُ  هُرَيْرَةَ،  أَبَا  سَمِعَ   - زِيَادٍ  ابْنُ  وَهُوَ   - دٍ،  مُُحمََّ عَنْ   

مَ ‏ كِخْ كِخْ ارْمِ بِِهَا أَمَا عَلِمْتَ  صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ِ دَقَةِ فَجَعَلَهَا فِِي فيِهِ فَقَالَ رَسُولُ اَّللَّه الصَّ

دَقَةَ. أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّ

আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহু) হতে বর্্ণণিত। তিনি বলেন, 
হাসান ইবনু ’আলী (রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহু) যাকাতের খেজুর থেকে 
একটি খেজুর তুলে মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেনঃ তুমি থুথু করে ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সাদাক্বাহ বা 
যাকাত খাই না। (সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১০৬৯)।

হযরত মুহাম্মাদ () মানুষের মধ্্যযে ছো�োটদের প্রতি সবচেয়়ে বেশি দয়়াশীল 
হওয়়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ভুলের উপর অটল থাকার স্বীকৃতি দেয় নি। 
অথচ দেখা যায় যে, অনেক মানুষ তাঁদের সন্তানদের ভুলের উপর স্বীকৃতি 
দিয়়ে থাকে। হতে পারে তা কথা, ব্্যবহার, পো�োশাক কিংবা চরিত্রের ক্ষেত্রে। 
আর এর পক্ষে তাঁরা বলেন যে, তারা ছো�োট তাই এমন করছে। অথচ এটি 
সুসন্তান-সন্ততি গড়়ে তো�োলার চরম ভুল পদক্ষেপ।

উমর বিন আবু সালামাহ-কে রাসূল () খাওয়়া-দাওয়়ার আদব শিক্ষা 
দিয়়েছেন। অথচ তিনি দায়়িত্বপ্রাপ্ত হওয়়া না হওয়়ার ব্্যযাপারে কো�োন কথা 
বলেন নি। হাদীসে এসেছে,
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مَ وَكَانَتْ يَدِي  عُمَرُ بْنُ أَبِِي سَلَمَةَ يَقُوْلُ كُنتُْ غُلاَمًا فِِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ

مَ يَا غُلامَُ سَمِّ الَله وَكُلْ بيَِمِينكَِ  حْفَةِ فَقَالَ لِِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ تَطِيشُ فِِي الصَّ

وَكُلْ مِِمَّا يَلِيكَ فَمََا زَالَتْ تلِْكَ طِعْمَتيِ بَعْدُ.

উমার ইবনু আবূ সালামাহ (রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহু) হতে বর্্ণণিত। 
তিনি বলেনঃ আমি ছো�োট ছেলে থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি 
করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ হে 
বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তো�োমার কাছের থেকে 
খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্্য গ্রহণ করতাম। (সহীহ 
বুখারী: হা/ ৫৩৭৬)।

আর যারা তাদের ছো�োট সন্তান-সন্ততিকে সঠিকভাবে গড়়ে তো�োলতে অবহেলা 
করে, তাদেরকে তাদের সন্তানরা বড় হয়়ে তাঁদের উপর যে অত্্যযাচার ও 
নির্্যযাতন-নিপীড়ন করে, তার জন্্য তাদেরকে তাদের অত্্যযাচার ও নির্্যযাতন-
নিপীড়নের উপর ধৈর্্য ধারণের জন্্য প্রস্তুত থাকা অনস্বীকার্্য। অনুরূপভাবে 
কিয়়ামতের দিন এর জন্্য তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। রাসূলুল্লাহ 
() বলেছেন:

مَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالِإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ  عَنْ عَبدِْ اللهِ قَالَ النَّبيُِّ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ

رْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰٰى بَيتِْ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ  جُلُ رَاعٍ عَلٰٰى أَهْلِه وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْْمَ مَسْئُولٌ وَالرَّ

وَالْعَبدُْ رَاعٍ عَلٰٰى مَالِ سَيِّدِه وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

আবদুল্লাহ্ ইবনু ’উমার (রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহু) হতে বর্্ণণিত। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তো�োমরা প্রত্্যযেকেই রক্ষক এবং 
তো�োমরা প্রত্্যযেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্থদের 
সম্পর্্ককে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ 
সম্পর্্ককে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ 
ব্্যযাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গো�োলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, 
সে এ সম্পর্্ককে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তো�োমরা প্রত্্যযেকেই 
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রক্ষক এবং তো�োমরা প্রত্্যযেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী: হাদীস 
নং ৫১৮৮)।

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সবচেয়়ে বড় খারাপ দিক হলো�ো তাদেরকে 
বর্্তমান সময়়ে তাদের হাতে আধুনিক স্মার্্টফো�োন তুলে দেওয়়া। সময়়ের 
গুরুত্ব না দিয়়ে ঘো�োরাঘুরি করতে দেওয়়া। যা তাদের চরিত্র ও আক্বিদাহ-
কে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের চালচলন ও স্বভাব পরিবর্্তন হয়়ে যায়। 
তবে আল্লাহ তা’আলা যাকে রহম ও হেফাজত করেন, তিনি ব্্যতীত। 
এমনিভাবে খারাপ মানুষের সাথে চলাচল করা ও চরিত্রহীন সঙ্গী-সাথী 
গ্রহণ করাও এর অন্তর্্ভভূক্ত । বর্্তমানে সন্তান-সন্ততিদের জন্্য গুরুত্বপূর্্ণ 
ভয়়ানক দু’টি ফিতনা হলো�ো:

১.	  সংশয় তথা- সহীহ আক্বিদাহ-এর মাঝে সন্দেহ ঢুকিয়়ে (الشبهات)
দেওয়়া এবং সীমালঙ্ঘন ও উগ্রবাদের দিকে আহ্বান করা।

২.	  ,মনপ্রবৃত্তি তথা- মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট, হারাম উপার্্জন (الشهوات)
পদ-মর্্যযাদা এবং মর্্যযাদা ও প্রভাব ইত্্যযাদির প্রতি ঝুঁকে পড়়া। তবে এর 
মধ্্যযে প্রথমটি সবচেয়়ে বেশি মারাত্মক।

যদি পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করে, তবে তাদের 
জন্্য ভয়়াবহ শাস্তি রয়়েছে। হাদিসে বর্্ণণিত হয়়েছে:

فَقَالَ  فِيهِ  مَاتَ  ذِي  الَّ مَرَضِهِ  فِِي  يَسَارٍ  بْنَ  مَعْقِلَ  عَادَ  زِيَادٍ  بْنَ  عُبَيدَْ اللهِ  أَنَّ  الْْحسََنِ  عَنْ 

النَّبيَِّ  ثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ  مَعْقِلٌ إِنِّيِّ مُُحَدِّ لَهُ 

عَاهُ الُله رَعِيَّةً فَلَمْ يََحُطْهَا بنِصَِيحَةٍ إِلاَّ لََمْ يََجدِْ  مَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبدٍْ اسْتََرْ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ

الْْجنََّةِ. رَائِحَةَ 

হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্্ততৃ ক বর্্ণণিত, ’উবাইদুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ 
(রাহিমাহুল্লাহ) মাকিল ইবনু ইয়াসারের মৃত্্যযু শয্্যযায় তাঁকে দেখতে গেলেন। 
তখন মাকিল (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে বললেন, আমি তো�োমাকে এমন একটি 
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হাদিস বর্্ণনা করছি; যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
শুনেছি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, কো�োন 
বান্দাকে যদি আল্লাহ্ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্্যযাণ 
কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে 
না। (সহীহ বুখারী: হা/ ৭১৫০)।

সুতরাং অভিভাবকদের কর্্তব্্য হলো�ো কিশো�োর সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষা দিয়়ে 
গড়়ে তো�োলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়়াসাল্লামের আদর্্শশে অনুপ্রাণিত 
করে আদর্্শশিত করা।



প্রথম অধ্্যযায় 

তাওহীদ ও আক্বিদাহ সম্্পর্্ককে  

প্রশ্ন (১) : তো�োমার রব (পালনকর্্ততা) কে?

উত্তর: আমার রব (পালনকর্্ততা) আল্লাহ তা’আলা। দলিল: আল্লাহ তা’আলার 
বাণী:

ءۡ�﴾ ]الانعام: ١٦٤[   ِ شَيۡ بۡۡغِيي رََبّٗ�ٗا وََهُُوََ رَبَُُّ كُلِّ�
َ
ِ أَ غََرََۡيۡ ٗللَّهِ�

َ
﴿ قُُلۡۡ أَ

আপনি বলুন: ‘আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়়ে অন্্যকে রব হিসেবে খঁুজব? 
অথচ তিনিই সব কিছর রব।’ (সূরা আল-আনআম: ১৬৪)।

প্রশ্ন (২) : তো�োমার সৃষ্টিকর্্ততা কে?

উত্তর: আল্লাহ তা’আলা যিনি আমাকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন। 
দলিল: আল্লাহ তা’আলার বাণী:

ٖءٖۡ� وََكِِيٞلٞ ٦٢ ﴾ ]الزمر: ٦٢[   ِ شَيۡ ٰ كُلِّ� �� ۖ�ءٖۖۡ� وََهُُوََ عَلَىٰ ِ شَيۡ لِِقُُ كُلِّ� ٰ ُ خَٰ� ﴿ للَّهُ�
আল্লাহ সব কিছর স্রষ্টা। আর তিনি সমস্ত কিছর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা আয-
যুমার: ৬২)।

প্রশ্ন (৩) : তিনি আমাদেরকে কী জন্্য সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: তিনি আমাদেরকে তাঁর ইবাদাত (দাসত্ব) করার জন্্য সৃষ্টি করেছেন। 
দলিল: আল্লাহ তা’আলার বাণী:

َۡعۡبُُدُُونِِ ٥٦ ﴾ ]الذاريات: ٥٦[    لِيَ�
الَّا

﴿ وََمََا خََلَقَۡۡتُُ ٗلۡۡجَِِنَّ وََٗلۡۡإِِنسََ إِِ

আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্্যযেই যে, তারা কেবল 
আমার ইবাদাত (দাসত্ব) করবে। (সূরা আয-যারিয়়াত: ৫৬)।
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প্রশ্ন (৪) : আল্লাহ তা’আলা ব্্যতীত অন্্য কেউ কি ক্ষতি দূর করতে সক্ষম?

উত্তর: আল্লাহ তা’আলা ব্্যতীত অন্্য কেউ ক্ষতি দূর করতে পারবে না। 
দলিল: আল্লাহ তা’আলার বাণী:

َٖرٖۡيۡ فََلَاا رََآدََّ لِِفََضۡۡلِِهِِۦ� ﴾  ۖ�وَۖ وََإِِن يُرُِۡدۡكََ بِخَ�  هُُ
الَّا

ۥ� إِِ ُ
�

شِِفََ لَهُ ٖ فََلَاا كَاا � ُ بِِضُرّٖ�
﴿ وََإِِن يَمَۡۡسََۡسۡكََ للَّهُ�

]يونس: ١٠٧[  
আর যদি আল্লাহ্‌ আপনাকে কো�োন ক্ষতির স্পর্্শ করান, তবে তিনি ছাড়া তা 
মো�োচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি আল্লাহ্‌ আপনার মঙ্গল চান, তবে 
তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই। (সূরা ইউনুস: ১০৭)।

প্রশ্ন (৫) : আল্লাহ তা’আলা ব্্যতীত অন্্য কেউ কি গায়়েবের (অদৃশ্্য) খবর 
সম্পর্্ককে জানে?

উত্তর: আল্লাহ তা’আলা ছাড়়া কো�োন ব্্যক্তি গায়়েবের (অদৃশ্্য) খবর সম্পর্্ককে 
জানে না। দলিল: আল্লাহ তা’আলার বাণী:

�ۚ ﴾ ]النلم: ٦٥[     للَّهُۚ�
الَّا

ۡرۡضِِ ٗلۡۡغََۡيۡبََ إِِ
َ
ٰ�وَٰتِِٰ وََٗلۡۡأَ �مََٰسَّ  يَلَۡعۡمَُُ مََن فِيي ٗل

الَّا
﴿ قُلُ 

আপনি বলুন: ‘আল্লাহ্‌ ব্্যতিত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না।’ 
(সূরা আন-নামল: ৬৫)।

প্রশ্ন (৬) : বান্দার উপর আল্লাহ তা’য়়ালার কী হক (অধিকার) রয়়েছে?

উত্তর: বান্দা আল্লাহ্ তা’য়়ালার ইবাদাত করবে এবং তার সাথে অন্্য কাউকে 
শরীক (শিরক) করবে না। দলিল: মু’আয রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহুর 
হাদিস। রাসূল () বলেছেন:

بَ  أَنْ لََا يُعَذِّ كُوْا بهِِ شَيئًْا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلََى اللهِ  فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلََى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلََا يُشْْرِ

كُ بهِِ شَيئًْا. مَنْ لََا يُشْْرِ

বান্দার উপর আল্লাহর হক (অধিকার) হলো�ো, বান্দা তাঁর ‘ইবাদাত করবে 
এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্ তা’য়়ালার উপর 
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বান্দার হক (অধিকার) হলো�ো, তার সাথে শরীক (শিরক) না করা ব্্যক্তিদের 
শাস্তি না দেওয়়া। (বুখারী: হা/২৮৫৬, মুসলিম: হা/৪৯)।

প্রশ্ন (৭) : তাওহীদ কত প্রকার?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা-

(১) তাওহীদুর রুবুবিয়়্যযাহ, (২) তাওহীদুল উলুহিয়়্যযাহ ও (৩) তাওহীদুল 
আসমা ওয়়া সিফাত।

প্রশ্ন (৮) : তাওহীদ-এর কালিমা (বাক্্য) কী?

উত্তর: তাওহীদ-এর কালিমা হলো�ো  لا إله إلا الله  ❛লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু❜। 
এর অর্্থ: আল্লাহ্ তা’য়়ালা ছাড়়া প্রকৃত কো�োন মা‘বূদ নেই। দলিল: আল্লাহ্ 
তা’য়়ালার বাণী:

ُ ٱلۡۡكََبِِيُرُ ٦٢  َ هُُوََ ٱلۡعََۡلِيُّ� َنَّ للَّهَ�
َ
َنَّ مََا يَۡدۡعُُنََو مِِن دُُنِوهِِِۦ هُُوََ ٱلۡ�بَٰۡطِِٰلُُ وََأَ

َ
َ هُُوََ ٱلۡحََۡقُُّ وََأَ َنَّ للَّهَ�

َ
لِكََِ بِأَِ

ٰ ﴿ ذَٰ�

﴾ ]الحج: ٦٢[  
এজন্্যযে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনিই সত্্য এবং তারা তাঁর পরিবর্্ততে যাকে 
ডাকে তা তো�ো অসত্্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান। (সূরা 
আল-হাজ্জ: ৬২)।

প্রশ্ন: (৯) : لا إله إلا الله  ❛লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু❜-এর রুকন কয়টি?

উত্তর: দু’টি। যথা-

(১)  না-বাচক ও (২)  হ্্যযাাঁ-বাচক। 
অর্্থথাৎ  لا إله  লা ইলাহা-এর অর্্থ হলো�ো আল্লাহ্ তা’য়়ালা ব্্যতীত সকল কিছর 
জন্্য ইবাদাত নাকচ করা। আর الله  ইল্লাল্লাহু-এর অর্্থ হলো�ো কেবল  إلا 
আল্লাহ্ তা’য়়ালার জন্্য সব ইবাদাতকে সাব্্যস্ত করা। দলিল: 

ِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلََى الّلّه‏. ُ وَكَفَرَ بمََِا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَّللَّه  مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اَّللَّه

যে ব্্যক্তি আল্লাহ ছাড়়া প্রকৃত কো�োন ইলাহ নেই, এ কথা স্বীকার করে 



দ্বিতীয় অধ্্যযায় 

পবিত্রতা ও স্বালাত সম্্পর্্ককে  

প্রশ্ন (৩১) : পায়খানাতে প্রবেশের সময় এবং বের হওয়়ার সময় কী বলতে 
হয়?

উত্তর: প্রবেশকালের দো�োয়়া:
 اللَّهُمَّ إنِِّيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْْخبُُثِ وَالْْخبََائِثِ ‏‏‏

উচ্চারণ:- (‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ)।’

অর্্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ-জ্বিন ও দুষ্ট 
নারী-জ্বিনের অনিষ্ট থেকে। (সহীহ বুখারী: হা/১৪২)।

বের হওয়়ার সময় দো�োয়়া:

غُفْرَانَكَ

উচ্চারণ: (গুফরানাকা)।

(অর্্থথঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই)। (সূনানে আবু দাউদ: 
হা/৩০)।

প্রশ্ন (৩২): একজন মুসলিম ব্্যক্তি কিভাবে অযু করবে? 

উত্তর:

➤	 প্রথমে অন্তরে অযু করার নিয়ত করা।

➤	 বিসমিল্লাহি বলা।
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➤ 	 দু’কব্জি তিনবার ধৌ�ৌত করা।

➤ 	 ডান হাতে পানি নিয়়ে কুলি করা এবং নাঁকে তিনবার পানি দেয়়া ও 
বাম হাত দিয়়ে নাঁক পরিষ্কার করা।

➤ 	 মুখমণ্ডল তিনবার ধৌ�ৌত করা।

➤ 	 কনুই পর্্যন্ত আগে ডান হাত তিনবার ধৌ�ৌত করা। অতঃপর অনুরূপভাবে 
বাম হাত ধৌ�ৌত করা।

➤ 	 দু’হাত দ্বারা দু’কান সহকারে একবার পরিপর্্ণ মাথা মাসাহ করা।

➤ 	 টাখনু সহকারে তিনবার ডান পা ধৌ�ৌত করা। অতঃপর অনুরূপভাবে 
বাম পা।

➤ 	 অতঃপর এই দো�োয়়া পাঠ করা:
دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ. يكَ لَهُ وَأَنَّ مُُحَمَّ ُ وَحْدَهُ لَا شََرِ َ إلِاَّ اَّللَّه أَشْهَدُ أَنْ لَا إِِلَهَ

আমি সাক্ষষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্্যতীত প্রকৃত কো�োন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল।

প্রশ্ন (৩৩): অযু ভঙ্গের কারণগুলো�ো কী?

উত্তর: অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি। যথা-

১.	প ায়খানা ও মূত্রের রাস্তা দিয়়ে কো�োন কিছ বের হওয়়া।

২.	বিবে ক শূণ্্য হওয়়া।

৩.	 গভীর ঘুম হওয়়া।

৪.	স রাসরি লজ্জাস্থান স্পর্্শ করা; সামনে দিক হো�োক কিংবা পিছন দিক। 
‘(কারো�ো মতে, এটি অযু ভঙ্গের কারণ নয়। তম্মধ্্যযে সর্বোচ্চ ‘উলামা 
পরিষদের সম্মানিত সদস্্য, বিগত শতাব্দীর অন্্যতম শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, 
মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ, আশ-শাইখ ‘আল্লামাহ, ইমাম 



তৃতীয় অধ্্যযায় 

যি�কি�র-আযকাার এবংং ঊলুুমুুল কুুরআন

প্রশ্ন (৫১) : ঘুুমাানো�োর সময় এবংং জাাগ্রত হওয়াার সময় করণীীয় কীী এবংং কীী 
দো�োয়াা পড়তে� হয়?

উত্তর:

➤ ঘুমানো�োর সময় প্রথমে অযু করে এসে ডান কাঁধের উপর ভর করে এবং 
ডান হাতকে গালের নিচে দিয়়ে শুয়়ে যাওয়়ার সময় এই দো�োয়়া পাঠ করতে 
হবে। যথা-

 ‏‏اللَّهُمَّ باِسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ‏‏‏

উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া)।

অর্্থ: হে আল্লাহ! আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই জীবিত হই। (সহীহ 
বুখারী: হা/৬৩১৪)।

➤ অতঃপর জাগ্রত হওয়়ার সময় এই দো�োয়়া পাঠ করতে হবে।

ذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَناَ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ ‏ ِ الَّ ‏ الْْحَمْدُ لِِلَّهَّ

“(আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না- বা’দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্ 
নুশূর)”।

সে আল্লাহর জন্্য প্রশংসা, যিনি মৃত্্যযু র পর আমাদের জীবন দান করলেন 
এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনরুত্থান। (সহীহ বুখারী: হা/৬৩১৪)।



চতুর্্থ অধ্্যযায় 

আদব বাা শি�ষ্টাাচাার সম্পর্কে�ে

প্রশ্ন (৭১) : মাানুুষে�র মধ্যে�ে সদ্ব্যযবহাার পাাওয়াার সর্বাা�ধি�ক অধি�কাারীী ব্যযক্তি� কে�?

উত্তর: মানুষের মধ্্যযে সদ্বব্যবহার পাওয়়ার সর্্ববাধিক অধিকারী ব্্যক্তি হলো�ো 
পিতা-মাতা। দলিল:

كَ ثُمَّ  كَ ثُمَّ أُمُّ حْبَةِ قَالَ ‏ ‏ أُمُّ عَنْ أَبِِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُّ بحُِسْنِ الصُّ

كَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ‏‏ ‏.‏ أُمُّ

আবু হুরাইরাহ (রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্্ণণিত। তিনি বলেন, 
জনৈক ব্্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম! (মানুষের মধ্্যযে) সদ্বব্যবহার পাওয়়ার সর্্ববাধিক অধিকারী ব্্যক্তি 
কে? তিনি বললেন, তো�োমার মা। তারপরও তো�োমার মা। তারপরও তো�োমার 
মা। তারপর তো�োমার পিতা। অতঃপর তো�োমার নিকটবর্্ততী জন। এরপর 
তো�োমার নিকটবর্্ততী জন। (সহীহ বুখারী: হা/৬৩৯৫)।

প্রশ্ন (৭২) : আলেম-ওলামা এবং বড় শায়়েখদের প্রতি (ছো�োটদের) কর্্তব্্য 
কী? 

উত্তর: তাঁদের ক্ষেত্রে কর্্তব্্য হলো�ো সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। দলিল,

تيِ مَنْ لََمْ يُُجِلَّ كَبيَِرنَا وَيَرْحَمْ صَغِيَرنَا  امِتِ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ لَيْسَ مِنْ أُمَّ عنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

هُ . وَيَعْرِفْ لعَِالِمنِِاَ حَقَّ

উবাদাহ বিন সামেত (রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহু) হতে বর্্ণণিত, আল্লাহর 
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এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্্যভিচার, (পুরুষের জন্্য) রেশমবস্ত্র, মদ এবং 
বাদ্্যযন্ত্র ব্্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে। (সহীহ বুখারী: 
হা/৫৫৯০)।

•	 এখানে (المعازف) বাদ্্যযন্ত্র হলো�ো প্রত্্যযেক বিনো�োদন ও প্রমো�োদমূলক 
বাদ্্যযন্ত্র। যদি তা হালাল হতো�ো, তবে অবশ্্য তিনি তা হালাল 
মনেকারীদেরকে নিন্দা করতো�ো না এবং মদ ও ব্্যভিচার হালাল 
মনেকারীদের সাথে বাদ্্যযন্ত্র হালাল মনেকারীদেরকে সম্পৃক্ত করতো�ো 
না..। (ইবনুল কাইয়়্যযিম রাহিমাহুল্লাহ)।

প্রশ্ন (৮৯) : মুসলিমকে ধো�োঁঁকা দেওয়়া কি বৈধ রয়়েছে?

উত্তর: বৈধ নেই। দলিল,

لاَحَ فَلَيسَْ مِنَّا  مَ قَالَ ‏ ‏ مَنْ حََمَلَ عَلَينْاَ السِّ ِ صَلَّىَّ الُله عَلَيهِْ وَسَلَّ عَنْ أَبِِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اَّللَّه

ناَ فَلَيسَْ مِنَّا ‏‏. وَمَنْ غَشَّ

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, যে ব্্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্ৰধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত 
নয়, আর যে ব্্যক্তি আমাদের ধো�োকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। 
(সহীহ মুসলিম: হা/১০১)।

প্রশ্ন (৯০) : নিজের জন্্য যা পছন্দ করা হয়, তা অন্্যযের জন্্যও পছন্দ করা 
কিসের অংশ?

উত্তর: ঈমানের অংশ। দলিল,

عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم‏َ. قَالَ ‏ ‏ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُُحِبَّ 

لأخَِيهِ مَا يُُحِبُّ لنِفَْسِهِ ‏‏‏.

আনাস (রাযি.) হতে বর্্ণণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তো�োমাদের 
কেউ প্রকৃত মু‘মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্্য সেটাই 
পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্্য পছন্দ করে। (সহীহ বুখারী: হা/১৩)।
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আল্লাাহ তাা’আলাা বলে�ন:

ٰتُُهُُۗ�مۡۗ ﴾ ]الاحزاب: ٦[   �هََٰمَّ
ُ
زۡ�وَٰۡجُُٰهُُۥ� أُ

َ
نفُُسِِهِِۖ�مۡۖ وََأَ

َ
ٰ بِِٗلۡمُُۡؤۡمِِۡنِِيَنَ مِِۡنۡ أَ ۡوۡلَىٰ�

َ
ُ أَ ﴿ َلنَّبِيُّ�

নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ 
তাদের মা। (সূরা আল-আহযাব: ৬)।

প্রশ্ন (৯৯) : রাসূলুল্লাহ ()-এর প্রশিদ্ধ যুদ্ধগুলো�ো কী এবং কখন হয়়েছে?

উত্তর: যে সব যুদ্ধ বেশি প্রশিদ্ধ সেগুলো�ো উল্লেখ করা হলো�ো:

১.	 বদরের যুদ্ধ। হিজরির দ্বিতীয় বছরে ঘটেছিল।

২.	 উহুদের যুদ্ধ। হিজরির তৃতীয় বছরে ঘটেছিল।

৩.	 খন্দকের যুদ্ধ।হিজরির পঞ্চম বছরে ছিল।

৪.	 হুদাইবিয়়ার সন্ধি। ষষ্ঠ হিজরীতে।

৫.	 খায়বারের যুদ্ধ। সপ্তম হিজরীতে।

৬.	 মক্কা বিজয়। অষ্টম হিজরীতে।

৭.	 হুনাইনের যুদ্ধ। এটিও অষ্টম হিজরীতে।

৮.	 তাবুকের যুদ্ধ। নবম হিজরীতে।

৯.	 (হিজ্জাতুল বিদা‘ঈ) বিদায়়ী ভাষণ। দশম হিজরীতে।

প্রশ্ন (১০০) : জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের নাম কী?

উত্তর: (১) আবু বকর, (২) উমর বিন খাত্তাব, (৩) উসমান বিন আফফান, 
(৪) আলী বিন আবি তালেব, (৫) আবু উবাইদাহ বিন জার্্ররাহ, (৬) ত্বালহা, 
(৭) যুবায়়ের বিন আওয়়াম, (৮) সা‘দ বিন মালেক, (৯) আব্দুর রহমান বিন 
আউফ এবং (১০) সা‘দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়়াল্লাহু তা’য়়ালা আনহুম)।
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দলিল,

ةٌ فِِي الْْجَنَّةِ أَبُو  مَ قَالَ ‏ ‏ عَشََرَ ثَهُ فِِي، نَفَرٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، حَدَّ

حْْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ  بَيْْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّ بَكْرٍ فِِي الْْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِِي الْْجَنَّةِ وَعُثْمََانُ وَعَلِِيٌّ وَالزُّ

أَبَا  يَا  نَنشُْدُكَ الله  الْقَوْمُ  فَقَالَ  الْعَاشِِرِ  فَعَدَّ هَؤُلاءَِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ  قَالَ  أَبِِي وَقَّاصٍ ‏.‏  بْنُ 

الأعَْوَرِ مَنِ الْعَاشِِرُ قَالَ نَشَدْتُُموُنِِي باِلله أَبُو الأعَْوَرِ فِِي الْْجَنَّةِ ‏.‏

সাঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে বর্্ণণিত আছে, তিনি একদল লো�োকদের মাঝে 
রিওয়়ায়়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 
দশজন লো�োক জান্নাতী। (তারা হলেন) আবূ বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী 
এবং আলী, উসমান, যুবাইর, ত্বালহা, আবদুর রহমান, আবূ উবাইদাহ 
ও সা’দ ইবনু আবী ওয়়াককাস (রাযিঃ)। বর্্ণনাকারী বলেন, তিনি উক্ত 
নয়জনকে গণনা করেন এবং দশম লো�োক প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। সে সময় 
লো�োকেরা বলল, হে আবূল আওওয়়ার! আপনাকে আমরা আল্লাহর নামে 
কসম দিয়়ে বলছি, দশম লো�োক কে? তিনি বলেন, তো�োমরা আমাকে আল্লাহর 
নামে কসম দিয়়ে প্রশ্ন করেছ। আবূল আওয়়ার জান্নাতী। (সূনানে আত-
তিরমিজি: হা/৩৭৩৮, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূল আওয়়ার হলেন সাঈদ ইবনু যাইদ ইবনু আমর 
ইবনু নুফাইল (রাদিয়়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।

তাছাড়়াও সাহাবীগণ সকলেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা’য়়ালা 
বলেন:

عََهُُۡنۡۡمۡ   ُ للَّهُ�  َ َرَّضِيَ� ٖنٖ  ٰ بِإِِِ�سَٰۡحۡ بَََعُُهُُوم  ٗتَّ ينََ  ِ
�

وََٗلَّذِ نصََارِِ 
َ
وََٗلۡۡأَ ٰجِِرِِينََ  ٗلۡمُُۡ�هَٰ مِِنََ  لَُوَّنََو 

َ
ٗلۡۡأَ بِِقُُنََو  وََٗلسَّٰ�ٰ  ﴿

ٗلۡعََۡظِِيمُُ ١٠٠  ٗلۡفََۡزُُۡوۡ  لِكََِ 
ٰ بَدَٗٗۚاۚ ذَٰ�

َ
ينََ فِِيهََآ أَ ِ ٰلِدِ� ٰرُُ خَٰ� �هَٰۡنۡ

َ
ٗلۡۡأَ تَۡ�َهََا 


رِِۡ�ي تَحۡ


عَََدَّ لَهَُُۡمۡ جََنَّٰ�ٰٖتٖ تَجۡ

َ
 عََهُُۡنۡ وََأَ

ْ
وََرَضَُُاْو

﴾ ]التبوة: ١٠٠[  
আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্্যযে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের 
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